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প্রসবের সময়ের অভিজ্ঞতাটা একেবারেই আত্মগত, 
কারন এ প্রক্রিয়াটির প্রবলতা নির্ভর করে প্রসূতির 
আবেগ,উদ্দেশ্য,তার জ্ঞান,সামাজিক ও সাংস্ক্রিতিক 
পরিবেশের উপর।প্রসবকালীন জতিলতা একজন প্রসুতির 
উপর যেমন প্রভাব ফেলে তেমনিই প্রভাব ফেলে যিনি তার 
সঙ্গে থাকেন।একজন মহিলা যিনি আগেও একবার সন্তান 
ধারন করেছেন,তার দ্বিতীয় বারের অভিগতাও প্রথমবার 
থেকে ভিন্ন হতে পারে।অধিকাংশ সময়ই প্রসব বেথা ধীরে 
ধীরে শুরু হয়ে থাকে যেমন মাসিকের সময়ে অনুভূত হয়,বেথাটা 
যখন অনিয়মিত ভাবে আসতে থাকে তখন তাকে নিদ্রিস্ট 
সময়ের প্রস্তুতি পর্ব বলা হয়।ধীরে ধীরে এই অবস্থা যখন 
তীব্র এবং নিয়মিত হতে থাকে তখনই সত্যিকারের প্রসব 
ব্যথায় পরিনত হয়, যেটাকে আমরা কার্যকর বা সক্রিয় বলতে 
পারি।এই ব্যথার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটা তলপেটের নিচের 
অথবা কোমরের নিচের দিকে অবস্থান করে যা প্রাকৃতিক 
উপায়ে সময় এবং বিশ্রাম নিয়ে অল্টারনেট করে আসে।
প্রত্যেক প্রসূতিই প্রসব বেদনার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন 
রিসোর্সের বিকাশ ঘটায় [ যেমন, অন্তরজাত, শারিরীক, 
মানসিক, হরমোনাল, ইত্তাদি] যা ব্যথা মোকাবেলা করার 
কাজ করে।প্রসূতি তার নিজস্ব হরমন সৃষ্টির মাধ্যমে প্রসব 
কালিন অবস্থায় সকল ব্যথা সকল বিপদ অতিক্রম করে তার 
শক্তি দিয়ে সন্তান জন্ম দিতে সখম।
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ব্যথা প্রসমনের জন্য

ব্যথার অনুভূতি সম্পূর্ণ আত্মগত বা নিজেস্ব বেপার। এটা জৈবিক, মানসিক, সমাজ, 
সাংস্কৃতিক এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর প্রভাবিত। কোন কোন মহিলার জন্য 
এটা একটা বিশাল পাহাড় অতিক্রম করার সমান অথবা এমন একটি পর্যায় যেখানে 
অধিক পরিমানে শক্তির ক্ষয় হয়, আর তাই তার জন্য প্রসব কালীন সময়টার আনন্দ 
অনুভূতিকে নষ্ট করে দেয়। অন্যদিকে কোন কোন প্রসূতির ক্ষেত্রে তার উল্টোটা 
হয়ে থাকে, যেমন জিনি প্রসব সংক্রান্ত সকল বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে ধারনা রাখেন 
তার জন্য যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করা সহজ হয়।

 ওষুধের ব্যবহার না করা
সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে উল্লেখিত পদ্ধতি গুলোর কোনটাই একজন গর্ভবতীর 
জন্য বাধ্যতামূলক নয়। একমাত্র মাতাই একজন ধাত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে নিজের 
ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে।

এই প্রচার পত্রটিতে ওষুধের ব্যবহারের মাধ্যমে এবং ওষুধের ব্যবহার ছাড়া যে যে 
সব পদ্ধতিতে সন্তান প্রসব করা যায় তা  উদাহরন দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। সন্তান 
প্রসবের জন্য বলনিয়াতে অবস্থিত তিনটি শিশু জন্মস্তান কেন্দ্রের অফার দেয়া 
হয়েছে, বড় হসপিটাল Ospedale Maggiore, পলিক্লিনিক এস. রসলা Policlinico 
S. Orsola  এবং বেন্তিভলিও হসপিটাল Ospedale Di Bentivoglio.
একজন প্রসূতির জন্য এটা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন যে ,কোন পদ্ধতিটা গ্রহন 
করলে তার জন্য সুবিধা হবে। তবে এটাও ঠিক যে, যদি একজন প্রসূতি সময় থাকতে 
বিভিন্ন ইনফরমেশন কেন্দ্র গুলোতে গিয়ে প্রসব সংক্রান্ত সকল বিষয় সম্পর্কে 
অবগত হন, তাহলে সে ক্ষেত্রে তার সিধান্ত নিতে খুবই সহজ হবে।

গুরুত্বপূর্ণ
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একের পর এক কাঠামোগত উপায়ে মানসিক 
সমর্থন তৈরি করা

ঐতিহ্যগত ভাবেই প্রসবকালীন সময়ে একজন মহিলা আরেকজন বা কয়েকজন 
মহিলার সহযোগিতা নিয়ে থাকেন।একজন ধাত্রীর আবেগময় সহানুভূতি ও 
সহযোগিতা প্রসবকালীন সময়ের সকল কস্ট ও যন্ত্রণা কোন ওষুধের 
ব্যাবহার ছাড়াই। আবেগ ও ভালোবাসার উপর গড়ে ওঠা বিশ্বাসের সম্পর্কের 
কারণে প্রসূতির প্রয়োজন, তার চাওয়া পাওয়ার সব কিছুই একজন ধাত্রী 
প্রসূতির শারীরিক ইঙ্গিত দেখেই বুঝে নিতে পারেন। একজন ধাত্রীই পারেন 
একজন প্রসূতির তাৎক্ষনিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তার চাহিদা অনুযায়ী 
প্রসূতিকে সকল তথ্য সরবরাহ করতে, যা প্রসূতিকে সব রকম সিদ্ধান্ত নিতে 
সাহায্য করতে পারে।

এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রসবকালীন সময়ে যেই পাশে থাকুক না কেন 
সবার কাছ থেকেই প্রসূতি সব রকম সাপোর্ট পাবেন।যেমন, প্রসুতির পার্টনার, 
ফ্যামিলির একজন অথবা বান্ধবি।

 বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, প্রসবকালীন সময়ে একজন সঙ্গীর 
অবস্থান,

প্রসব বেদনার সময় হ্রাস করে,

স্বাভাবিক প্রসব ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়,

জরায়ুর মুখ খুলতে বা বাড়ানোর জন্য ওষুধের ব্যাবহার কমায় এবং এর সঙ্গে 
বাচ্চা গর্ভ থেকে বের করে আনার জন্য চোষকের ব্যাবহার ও কমিয়ে থাকে,

বেদনাবোধহীন পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে।

একজন ধাত্রীর একজন প্রসূতির কাছে থেকে তাকে সকল প্রকার আবেগ 
প্রবন সহযোগিতা করাকেই

uon a uno  বলা হয়েছে। অর্থাৎ একজন ধাত্রী প্রসব বেদনা থেকে শুরু করে 
শিশু জন্ম হওয়া পর্যন্ত প্রসূতির সঙ্গে থাকবেন।
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গতী এবং অবস্থান

প্রসব পূর্ব অবস্থায় ব্যথার উপলব্ধি হ্রাস প্রাপ্ত হওয়াটা নির্ভর করে 
প্রসূতির গতী ও অবস্থানের উপর যা স্বভাবগত ভাবে প্রায়ই পরিবর্তিত হয়। 
একজন ধাত্রী প্রসূতিকে তার পছন্দ অনুযায়ী পরামর্শ দিতে পারেন কখন, 
কোন পরিস্থিতিতে কোন ধরনের মুভমেন্ট করা ভাল।

কোমরের উপর ভর দিয়ে শোয়া অবস্থা ব্যথাকে ধারন করার ক্ষেত্রে কম 
কার্যকরী।

অন্যদিকে একপাশে কাত হয়ে দুপা ফাক করে আলতোভাবে বসা এই অবস্থানটা 
খুবই কার্যকরী, যা প্রসবের অগ্রগতিতে সাহায্য করে।.

গরম পানি

প্রসব কালীন সময়ে গরম পানির ব্যবহার মাংস পেশী গুলকে আরাম দেয়, যা 
পরবর্তীতে প্রসব বেদনা কমাতে এবং প্রসবের অগ্রগতিতে সহায়তা করে।

কোন কোন গবেসনা থেকে এটা প্রমানিত হয়েছে যে, গরম পানির ব্যবহার;

- প্রসবের ক্ষেত্রে ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা  কমায়,

-প্রসব স্তান ছিড়ে যাওয়া বা ক্ষত হওয়া থেকে রক্ষা করে,

-ধাত্রীর সহজগিতার প্রয়োজনি্যোতা হ্রাস কতে,

- সার্জারি  এবং চোষকের  ব্যবহার কমায়,

- প্রসবের  এই পদ্ধতিতে প্রসূতির সন্তোষটি  বাড়ায়।

সাধারণত বড় গামলায় ভরে, বাতটাব ভরে অথবা ঝরনার মাধ্যমে গরম পানির 
ব্যবহার করা যেতে পারে।
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ম্যাসেজ  বা মালিশ

প্রসবের সময় মালিশের ব্যবহার প্রসূতির ব্যথা ধারন করতে এবং আরাম দিতে 
সাহায্য করে। মালিশের  মাধ্যমে যে আরাম পাওয়া যায় তা থেকে একটা ভাল 
লাগার অনুভূতি কাজ করে।

প্রসব কালীন সময়ে প্রসূতির কাছে থেকে একজন ধাত্রী অথবা যে কেউ মালিশ 
করে সাহায্য করতে পারেন।

বিশুদ্ধ পানির মাধ্যমে ব্যথা অবরুদ্ধ করে রাখা

অধিকাংশ প্রসূতির ক্ষেত্রে প্রসবের আগে কোমরের ব্যথা অনুভূত হওয়া 
অতি পরিচিত ঘটনা। এক ধরণের বিশুদ্ধ পানি আছে যাকে ডিস্টিল ওয়াটার বলে, 
যাকে সিরিঙ্গের ভিতর ভরে  ইঙ্গেকশনের মত  পুস করে কমরের ব্যথা কমান 
সম্ভব, পুস করার দশ মিনিটের মাথায় বেদনা কমায় যা এক থেকে দুই ধন্টার মত 
আরাম দিয়ে থাকে।সিরিঙ্গের ভিতরে ০.০৫ অথবা ০.১ মিলি লিটার বিশুদ্ধ পানি 
ভরে শরিরের চারটি অংশে পুস করা যায়, যেমন; দুই রানের পাশে এবং পিছনের 
দিকে।পুসের যায়গাটিতে ৩০ সেকেন্ডের মত একটু বেদনা অনুভূত হতে পারে।
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আঙ্গুলের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করা

এই পদ্ধতি চীনের একটি ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি। এটিকে সুসাস্থের জন্য একটি 
উত্তম পন্থা বলে মনে করা হয় যা বিশ্বাস করে যে মানুষের মন, শরীর এবং 
আত্মা একে অন্নের সাথে গভির ভাবে সম্পর্কিত।

এই প্রাচীন পদ্ধতিটি আঙ্গুলের চাপ এবং শরীরের নিদ্রিস্ট কিছু অংশে 
আকুপাংচার পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তইরি।চাইনিজ কালচার এটা বিশ্বাস 
করে যে, এই সব নিদ্রিস্ট স্থানে চাপ প্রয়গের ফলে এন্ডরফিল জাতীও 
হরমনের সৃষ্টি হয় যা প্রসব বেদনাকে কমাতে অনেক কাজ করে।আঙ্গুল 
দিয়ে চাপ প্রয়গের এ পদ্ধতিটি খুবই নিরাপদ এবং অ- আক্রমনশীল যা সন্তান 
প্রসবের ক্ষেত্রে অনেক সাহায্য করে থাকে।

অসুধীয়  পদ্ধতি

বেদনানাশক এপিদুরাল পদ্ধতি

প্রসব বেদনা দমন এবং সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বেদনানাশক 
এপিদুরাল পদ্ধতি খুবই কার্যকরী বলে খ্যাত। এতা প্রয়োগের ২৫- ৩০ মিনিতের 
মধ্যে সম্পূর্ণ বেদনা দমন করতে সক্ষম, কিন্তু শরীরের মধ্যে সামান্য 
অনুভূতিক ক্ষমতা, সম্ভব নড়াচড়ার ক্ষমতা এবং কনট্রাকশনের পারসেপসন 
কে জাগিয়ে রাখে।

প্রসবকালীন সময়ে বেদনানাশক হিসেবে ব্যবহৃত তথাকথিত যে সকল পদ্ধতির 
প্রয়োগ হয়, তার মধ্যে বেশীরভাগ প্রসূতির কাছ থেকে স্বাধীনভাবে 
বেদনানাশক পদ্ধতির আবেদন সবচেয়ে বেশি লক্ষনীয়।
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এপিদুরাল পদ্ধতির কার্যকারিতা সংক্রান্ত গবেষণায় জানা যায় যে, এই 
পদ্ধতির ব্যবহার;

সার্জারি করে শিশু জন্ম হ্রাস করে,

মেরুদন্ডের বেদনা হ্রাস করে,

নবজাতকের শারীরিক অবস্থা স্বাভাবিক রাখে  এবং

সন্তানকে বুকের দুধ পান করানর মত স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখে।

প্রসব বেদনার সময় এপিদুরাল পদ্ধতির ব্যবহার করতে হলে গর্ভের সন্তানের 
নিওমিত হার্ট বিট পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

প্রসব বেদনা এবং প্রসবের সময়ে ব্যবহৃত এপিদুরাল পদ্ধতির প্রয়োগ 
সম্পর্কিত নানাবিধ তথ্য যেমন;

এই পদ্ধতিকে কী কী উপায়ে প্রয়োগ করা যায়, এর কী কী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া 
হতে পারে, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অন্য একটি পুস্তিকায়ে বিশদভাবে আলোচনা 
করা হয়েছে।এছাড়াও এই পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাবার জন্য যে যে 
সব জায়গায় বিভিন্ন আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়, তারও বিস্তারিত 
আলোকপাত করা হয়েছে।

অধিকাংশ প্রসূতিই নিশ্চিন্তভাবে এই পদ্ধতির আওতায় আসতে পারেন, তবে 
তার জন্য বিশেষ কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। যেমন; গর্ভকালীন সময়ের ৩৫ 
তম সপ্তাহের মধ্যে;

একজন  গরভবতিকে  একটি  হাসপাতাল  অথবা  ক্লিনিকে  যেয়ে  একজন  
অভিজ্ঞ  ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ  করা,

প্রসবের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ একজন  আনেস্থেসিস্ট এর  সঙ্গে  কথা  বলা।

যা আপনাকে একটা সঠিক ধারনা দিতে পারবে যে এই পদ্ধতিটা আপনার জন্য 
প্রযোজ্য হবে কি না।

সব রকম আলচনার পর হবু মাতাকে এপিদুরাল পদ্ধতির আওতায় আনার জন্য 
একটি সম্মতি পত্রে সই করার জন্য ডাকা হবে। তবে এটি কোন বাধ্যতামূলক 
সম্মতি নয়, আপনার মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে একে 
পরিবর্তন করা যাবে। অন্যদিকে যে কোন সময়ই আপনার ইচ্ছে অনুযায়ী এ 
পত্র তুলে নিতে পারেন।

বেদনানাশক হিসেবে এপিদুরাল পদ্ধতির ব্যবহার অবশ্য নির্ভর করে;

একজন ধাত্রীর সার্বিক মূল্যায়ন এবং একজন গাইনকলজিস্তের অনুকূল 
পরামর্শের উপর।

প্রক্রিত পক্ষে কিছু কিছু অবস্থার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে 
অনুৎসাহিত করে।
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সন্তান প্রসবের পূর্বে

তৃতীয় ত্রৈমাসিকে সকল মনোযোগ এসে দাঁড়ায় প্রসবের উপর।একজন 
প্রসূতি তখন আসন্ন বাস্তবতার দিকে আস্তে আস্তে এগুতে থাকে।

এ সময়  কাজে লাগতে পারে;

- যেখানে আপনি সন্তান প্রসব করতে চান, সেই জায়গাটি সম্পর্কে জেনে, 
ঘূরে দেখে পছন্দ করে রাখা, সেখানকার কর্মীদের সাথে পরিচিত হয়ে সেবা 
দানের পদ্ধতি ও পরিবেশ সম্পর্কে জানা যা পরবর্তীতে হাসপাতালে থাকা 
অবস্থায় আপনাকে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ থাকতে সাহায্য করবে।

- প্রসব পূর্ব ধারনা সম্পর্কিত কোর্স গুলতে অংশ গ্রহন করা, যা থেকে 
প্রসূতি এবং তার পার্টনার সব কিছু সম্পর্কে জানতে পারেন এবং প্রসব 
সংক্রান্ত ভয় ভীতির মকাবেলা করতে পারেন।

- যদি আগে থেকে জানা থাকে যে, প্রসবের পর যে কোন কারনে আপনাকে 
হসপিটালে থাকতে হতে পারে, তাহলে সে অবস্থ্যায় আপনার স্নায়ূর চাপ 
কমিয়ে আপনাকে সান্ত থাকতে সাহায্য করতে পারে।

 নীচের তালিকাটি দেখলে, বিভিন্ন শিশু জন্মস্থান কেন্দ্র গুলতে কী কী 
কৌশল অবলম্বন করে বেদনা নিয়ন্ত্রণ করার অফার দেয়া হয় সে সম্পর্কে 
ধারনা পাওয়া সম্ভব।

 
বল�োনিয়ার AULS
মেজর হসপিটাল

বল�োনিয়ার  AULS
বেন্তিভলিও হসপিটাল

বল�োনিয়ার AOU 
পলিক্লিনিক

   এস. ওরসলা

মানষিক সমর্থন জী জী জী

  পানিতে নিমজ্জিত জী জী না   

 পানিতে জন্ম দেয়া না জী না

 মালিশ এবং শারীরিক য�োগায�োগ জী জী জী

 নড়াচড়া করার সম্ভাবনা জী       জী জী

 বিশুদ্ধ পানির ইনজেকশন জী না না

 আঙ্গুলের চাপ জী জী জী

বেদনানাশক এপিদুরাল পদ্ধতি জী জী জী
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অতিরিক্ত তত্থের জন্য

Www.salute.gov.it

www.snlg-iss.it

www.saperidoc.it

সন্তান প্রসবকালীন সময়ে বেদনানাশক হিসেবে

এপিদুরাল পদ্ধতির ব্যবহার
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